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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা-২০১১ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

গাছ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন তার প্রায় সবকিছুই আসে গাছ থেকে। 
দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান তৈরি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে গাছের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে গাছ পরম বন্ধু হয়ে আমাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে থাকে। কাজেই গাছ লাগানো এবং গাছের যত্ন নেওয়া প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। 
কিন্তু অপ্রিয় সত্য হচ্ছে, মানুষের লোভ-লালসার কাছে অনেক সময় মূল্যবান এই সম্পদ বিনষ্ট হয়। ধবংস হয় বনভূমি। 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসস্থান তৈরি করতে একদিকে যেমন প্রচুর বনজ সম্পদের প্রয়োজন হয়, তেমনি জ্বালানি হিসেবে প্রতিবছর বিশাল পরিমাণ গাছ পোড়ানো হয়। অনেক সময় যে পরিমাণ গাছ কাটা হয়, ঠিক সে পরিমাণ গাছ লাগানো হয় না। 
৯০ দশকের শুরুতে বিরোধীদলে থেকেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমরা বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করি। সে সময় আমরা সারাদেশে ব্যাপকহারে বৃক্ষ রোপণ শুরু করি। 

আপনাদের মনে আছে, অনিয়ন্ত্রিত গাছ কাটার ফলে আশির দশকে দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আমাদের প্রচেষ্টায় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। মানুষ ব্যাপকভাবে গাছ লাগানো শুরু করে। ফলে উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া কিছুটা হলেও বন্ধ হয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু সরকারি বনভূমি রয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। বিশেষজ্ঞদের মতে, যে কোন দেশের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। আমাদের বনভূমির পরিমাণ ১০/১২ ভাগের বেশি নয়। 

সরকারি বনাঞ্চলের মধ্যে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বন, ঢাকা, টাংগাইল, ময়মনসিংহ ও উত্তরাঞ্চলের শালবন এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ম্যানগ্রোভ বাগান ও প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন উল্লেখযোগ্য। 
এসব বনাঞ্চলে নানা বন্যপ্রাণীসহ রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী। এদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক অনন্য জীববৈচিত্র্য। এগুলো সংরক্ষণে শুধু বন বিভাগ নয়, সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। 
কারণ, এই বন আমাদের বেঁচে থাকার অন্যতম হাতিয়ার। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছরে প্রায় ৩ মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
আশঙ্কা করা হচ্ছে যথাযথ উদ্যোগ না নিলে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের একটি বিরাট অংশ পানিতে তলিয়ে যাবে। 
২০০৭ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে সিডরের আঘাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ২০০৯ সালে আইলার আঘাতে উপকূলের বাধ ভেঙে সমুদ্রের পানি আবাদি জমি ও লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। 
আমরা যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নই, তবু আমরা এর নির্মম শিকার। নানা দুর্যোগ দুর্বিপাকে বন আমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে আগলে রাখে। 
আমরা যদি নিজেরা এই বন টিকিয়ে রাখতে না পারি, তবে তা হবে আত্মঘাতী। এই উপলব্ধি সকলের মধ্যে আসতে হবে। 

সুধিমন্ডলী, 

অপরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ নিধন, নগরায়ন, শিল্প কলকারখানা স্থাপন ও পরিবেশ দুষণ ইত্যাদি কারণে আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে।  হ্রাস পাচ্ছে বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ। হুমকির মুখোমুখি হয়ে পড়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী। 
শুধু তাই নয়, অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী সমূলে বিলুপ্ত হচ্ছে চিরতরে। তাই আমাদের সকলের এ বিষয়ে নজর দিতে হবে। 
বিগত দুই দশকেরও বেশী সময় চেষ্টার পর বন বিভাগ স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সামাজিক বনায়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পেরেছে। 
এরফলে দেশে প্রচুর পরিমাণে বনজসম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে জনগণকে সম্পৃক্ত করে তাঁদের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও লভ্যাংশের নগদ আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। 
এ পর্যন্ত ১৫৩ কোটি টাকা সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বর্তমানে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষিত এলাকায় বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 
বনজ সম্পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও এর উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে এসব উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা রাখি। 
আমরা সুন্দরবনের অপ্রধান বনজদ্রব্য থেকে লব্ধ রাজস্ব আয়ের অর্ধেক বনের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। 
এ লক্ষ্যে সুন্দরবন সংলগ্ন ৭৬টি গ্রামের সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে নিয়ে ভিলেজ ফোরাম গঠন করা হয়েছে। 
এ ফোরামের মাধ্যমে তাঁদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে। যাতে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। পাশাপাশি বনের উপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং সুন্দরবন ও এর অমূল্য সম্পদের উপর তাঁদের সহমর্মিতা বাড়বে। 
সুধিবৃন্দ, 

বনভূমি শুধু লোকালয় রক্ষা ও ভূমিক্ষয় রোধ করে না। বনভূমি সৃষ্টির মাধ্যমে সমুদ্র বক্ষ থেকে নতুন ভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। 
আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, বন বিভাগ উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন করে এ পর্যন্ত সমুদ্র গর্ভ থেকে ৪ লাখ ৭০ হাজার একর ভূমি পুনরুদ্ধার করেছে। এর অনেকাংশই এখন সংরক্ষিত বনভূমি। 
পুনরুদ্ধার করা ভূমির মধ্য থেকে প্রায় এক লাখ দশ হাজার একর জমি আমরা ফসল উৎপাদন ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছি। 
জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও নতুন বন সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। বিগত দুই দশক ধরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়ে আসছে। 
বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব মোকাবিলায় আমাদের প্রস্ত্তত হতে হবে। ইতোমধ্যে আমরা নিজস্ব তহবিল দিয়ে এক হাজার ৪শ কোটি টাকার ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। 
এ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থে ইতোমধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরমধ্যে চারটি বনায়ন প্রকল্প রয়েছে। তাছাড়া কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন বনভূমির সীমারেখায় সবুজ বেষ্টনী সৃজন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। 
এতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় কিছুটা হলেও অগ্রগতি হবে বলে আমি বিশেষভাবে আশাবাদী। 
সরকার বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ২০১১ প্রবর্তন করেছে। বনাঞ্চল সংরক্ষণ করতে গিয়ে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী, গ্রাম কমিউনিটি পেট্রোল গ্রুপের সদস্য, ফরেস্ট ভিলেজার ও সামাজিক বনায়নে উপকারভোগীগণ বনদস্যু দ্বারা বা প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। 
যদি কেউ বন রক্ষায় মৃত্যুবরণ করেন তবে তাকে ৩ লাখ টাকা এবং পঙ্গুত্ব বরণ করলে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
তাছাড়া, বর্তমান সরকার বন্যপ্রাণীর আক্রমণে আহত বা নিহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ২০১০ প্রবর্তন করেছে। বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মারা গেলে ১ লাখ টাকা, আহত বা পঙ্গু হলে ৫০ হাজার টাকা এবং গবাদি পশু, ঘরবাড়ি ও ফসলাদির ক্ষতি হলে ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 
প্রিয় সুধি, 
সুন্দরবন আমাদের অহঙ্কার। প্রলয়ঙ্কারী ঘুর্ণিঝড় সিডর ও আইলায় সুন্দরবন আমাদেরকে মায়ের মত আগলে রেখেছে। এই বন আজ বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত। এটি এখন আর কেবল বাংলাদেশের সম্পদ নয়, এটি বিশ্ব সম্পদ। 
সুন্দরবনের অনন্য জীববৈচিত্র আমাদের যে কোন মূল্যে সংরক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে সুন্দরবনের বাঘ ও হরিণসহ অসংখ্য বন্যপ্রাণী আমাদের নিজের তাগিদেই রক্ষা করতে হবে। 
আজ বিশ্ববাসী সুন্দরবনকে বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের স্থান হিসেবে মূল্যায়ন করছে। আপনার মূল্যবান ভোট এ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করতে পারে। আমি সবাইকে তাই সুন্দরবনকে ভোট দেওয়ার আহবান জানাচ্ছি। 

বন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আজ থেকে তিন মাস ব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা শুরু হচ্ছে। আমি সবাইকে বেশি বেশি গাছ লাগানোর আহবান জানাচ্ছি। 

অভিভাবকদের অনুরোধ করব, আপনার সন্তানদের শেরে বাংলা নগরের এই বৃক্ষ মেলা ঘুরে দেখান। তাদেরকে গাছ চেনান। নির্মল সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে হলে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করতে হবে। 
আপনার বাড়ির আঙিনায় বা ছাদে জায়গা থাকলে দু-চারটা গাছ রোপণ করুন। গাছ যখন বড় হবে, দেখবেন আপনার ভাল লাগবে। পরিবেশ সুন্দর থাকবে। 
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য আমরা গত বছর থেকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করেছি। 

যাঁরা বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরষ্কার ২০১০ এ ভূষিত হয়েছেন এবং যাঁরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয়  পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই । 

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ৩ মাস ব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১১ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.......
